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নেতাজী ন্থুভাষচন্দ্রের এঁতিহাসিক ভূমিকাকে আবৃত করে রাখার যে 
চেষ্টা ধারাবাহিকাবে গত ছুই দশকে দেখা গেছে, তার বিরুদ্ধে কিছু তথা- 
সঙ্গিবেশ বর্তমান গ্রন্থে করতে চেয়েছি । এই গ্রন্থ সাপ্তাহিক বন্ুমতী পত্রিকায় 
প্রকাশমান “মুভীষচন্ত্র ও সমকালীন ভারতবর্ধ নামক এঁতিহাসিক রচনার 
একটি অধ্যায়। সুভাষচন্দ্রের জীবনগ্রবাহের বৃহৎ একটি তরজরূপে ন্তাশন্তাল 
প্রযানিং প্রসঙ্গটি সেখানে উপস্থিত করেছিলাম । সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
নিয়ে প্রকাশ করার জন্য সাধারণ গ্রন্থচরিত্র এখানে বর্তমান নেই--অনেকটা 
ধারাবাহিক তথ্য-উদ্ঘাটন জাতীয় ব্যাপার ঘটেছে। 

ন্কাশন্তাল প্লানিং প্রবর্তনে সুভাষচন্ত্র সতাই কী করেছিলেন, তার একটা 
আভাস বর্তমান গ্রন্থ থেকে পাঠক পাবেন । ইদানীং এ-বিষয়ে স্ুভাষচন্ত্রের 
কার্ধাবলীর ইতস্তত; উল্লেখ দেখ।যাচ্ছে, যদ্দিও ব্যাপক আলোচন। চোখে পড়েনি। 
বর্তমান লেখক কষেক বসব আগে ১৯৬৭ জানুয়ারী সংখ্যার জধযপ্রী৷ পত্রিকাষ 
এক দীর্ঘ প্রবন্ধে এই বিষষে আলোচনা! করেছিলেন । সংকোচের সঙ্গে বলতে 
হচ্ছে, হত বাংল! ভাষাষ সেইটেই এ সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত রচনা ॥ তা যদি 
সতা হয়, গভীব লঙ্ঞাব বিষষ। লঙজ্জাব হলেও ব্যাপারটি অন্বাভাবিক 
নয়, কাবণ স্বাধীনতার পবে সর্বপ্রধত্ে আমাদের শেখানো হযেছিল-_ভারতে 
ধা-কিছু প্রগতিকর্ম, সবই জহরলাল নেহেরুর কীন্তির অস্তভূক্তি, ন্টাশন্তাল 
প্ল্যানিংংও তাই। নেহেকর অনুগতজনের! সেই ধারণার ঢোল প্রচণ্ড 
পিটেছিলেন। জহ্রলালেব তাতে আপত্তি ছিল না, যেহেতু ার নিজের 
বিশ্বাসও তাই ছিল। তিনি তীর “ডিস্কভাবি অব ইওিয়া' গ্রন্থে ন্তাশ্তাল 
ধ্রানিং সন্বন্ধে বহু-কিছু লিখেছিলেন এবং সমস্ত কিছুর নায়করূপে নিজেকেই 
স্থাপন করেছিলেন । 

স্ভাষচন্ত্র সম্বন্ধে নেহেকর মতো নেহেরু-ভক্তদের আযালাঞ্ির মনোরম 
নমুনারূপে শ্রীযুক্ত প্রশাস্তচ্জজ মহলানবিশের লেখার উল্লেখ করতে পারি। 
মহলানবিশ-রচিত 72189 ০% /1977190 গ্রশ্থর প্রথম রচনা 2161610870৫ 
169 ০0. সেটি জহরলাল নেহেরুর ৭০তম জন্মবাধিকী উপলক্ষে নিখিত 


ভুমিকা ঃ হরিগুরা-ভাষণ 


১৯৩৮ সালে হরিপুরা-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে-ভাষণ 
দিয়েছিলেন, তাঁর মোট কথ! এবং তার সম্বন্ধে নানামুখী প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত 
আলোচন! আমর! প্রকাশিতবয মূল গ্রন্থে (“ন্ুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ”) 
করেছি। ন্তাশন্তাল গ্লানিং প্রবর্তনে সুভাষচন্ত্রের নেতৃত্ব সম্বন্ধে পরবতী 


আলোচনার ভূমিকাঁরূপে হরিপুরা-ভাঁষণের উপরে আমাদের মূল বক্তব্যকে 
নিয়ে উপস্থিত করছি। 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্ুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণের গুরুত্ব 
অবশ্-হ্বীকার্ধ। তার রাজনৈতিক দর্শনের প্রকৃতি আমরা দেখে এসেছি-- 
তাঁকেই তিনি তৎকালীন পরিবেশের সঙ্গে সামন্তস্তপূর্ণ করে প্রয়োগযোগ্য রূপ 
দিতে চেয়েছিলেন এই ভাষণের মধ্যে । কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে হয়ত 
তাকে খুবই সংযতভাবে কথা বলতে হয়েছিল, তাঁর সবটুকু পরিকল্পনা খুলে ধর। 
সম্ভব হয়নি, কিন্ত যতখানি বলেছিলেন, তার থেকেই বোঝা গিয়েছিল গান্ধীর 
আশীর্বাদ এবং প্যাটেলের আতিথ্য তাঁর বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত এবং দৃষ্টিকে আচ্ছনর 
করতে পারেনি । সেই একই ম্ভাঁবচন্ত্র, ধীর সুমিষ্ট হাসির মধ্যেও হাঁহাধ্বনি, 
শীস্ত কম্বরের মধ্যেও রণসংকেত। 

হুরিপুরা-ভাঁষণ দেওয়ার সময়ে কর্মী ও নেতা সুভাষচন্দ্র খষি হয়ে 
গিয়েছিলেন। বর্তমান ও ভবিম্যৎ ভারতবর্ষ তার গোটা রূপ নিয়ে তার 
চোখের সামনে ধরা দ্িষেছিল। তিনি দেখেছিলেন প্রেমের অন্তদ্ টিতে, যা 
একই সঙ্গে বুদ্ধির বার! শাসিত এবং কর্মপ্রতিজ্ঞাব উদ্দীপিত। স্ুভাষচন্ত্রের 
হুরিপুরা-ভাঁষণ ভারতীয় রাজনীতির অবশ্তপাঠয হওয়া উচিত। এই ভাষণ 
সাঁহিতোর নয়, জীবনের স্থগ্রি, বিয়াল্লিশ বছরের প্রেমিক প্রতিভার অভিজ্ঞতার 
মহাদান। তাকে ন1 পড়ে ধার! আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বেন, 
তীর দ্বারের দীপ না দেখেই প্রবেশ করবেন ঘরে। 

হরিপুরা-ভাষণে দেখ গেল, সুভাষচন্দ্র এমন একজন রাজনীতিক ধিনি 
স্বাধীনতার পুর্বে ও স্বাধীনতার পরে--এই ছুই কাল-ভূখণ্ডে পা দিয়ে দাড়িয়ে 


